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সংকলন : েমা. আিশফুর রহমান

সমাজ ও জািতসমূেহর উন্নিত িবধােনর ক্েষত্ের আচার-আচরণ একিট অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। মানুেষর অন্তেরর সুখ-
শান্িত ও আনন্দ িবধােনর ক্েষত্ের আচার-আচরেণর েয গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেয়েছ তা েকউ অস্বীকার কের না। উন্নত
আচার-আচরণ  এত  প্রেয়াজনীয়  েয,েয  সব  জািত  ধর্েম  িবশ্বাস  কের  না,তারাও  এেক  সম্মান  কের  এবং  এটা  িবশ্বাস  কের
েয,জীবেনর  এই  কিঠন  পেথ  অগ্রগিত  সাধন  করেত  হেল  তােদরেক  অবশ্যই  িকছু  ৈনিতকতার  িবিধ  েমেন  চলা  দরকার।  আমরা
উন্নত িবশ্েবর িদেক দৃষ্িট িদেল েদখেত পাই েয,েসখােন ধর্ম-কর্ম পালন করােক তারা খুব প্রেয়াজনীয় িবষয় বেল
মেন  কের  না;  িকন্তু  নীিত-ৈনিতকতার  অেনক  িবষয়  তারা  খুব  কেঠারভােব  েমেন  চেল।  েযমন  তারা  িমথ্যা  কথা  বেল
না,প্রিতশ্রুিত  ভঙ্গ  কের  না,েয  সব  কােজর  দািয়ত্ব  তােদর  ওপর  অর্পণ  করা  হয়  েসগুেলা  যথাযথভােব  আঞ্জাম
েদয়,সমেয়র গুরুত্ব েদয় ইত্যািদ। আর এরকম িকছু িকছু নীিত েমেন চলার ফেলই আজ তারা উন্নিতর চরম িশখের আেরাহণ

করেত েপেরেছ।

ইসলাম মানুষেক আল্লাহর শ্েরষ্ঠ সৃষ্িট িহসােব েঘাষণা কেরেছ এবং তার ওপর অেনক দািয়ত্ব অর্পণ কেরেছ। তারা
আল্লাহর  ইবাদাত  করেব  এবং  একই  সােথ  অন্য  মানুেষর  সােথ  আচরেণর  ক্েষত্েরও  আল্লাহর  সন্তুষ্িট  অর্জেনর  জন্য
েচষ্টা করেব। কারণ,সমােজ বসবােসর জন্য অন্েযর সােথ আচরেণর িদকিটই প্রধান হেয় েদখা েদয়। তাই আচরেণর গুরুত্ব
অপিরসীম-  িক  আমােদর  জীবন  পেথ  চলার  জন্য,িক  আেখরােত  মুক্িতর  জন্য।  উত্তম  আচরণ  সম্পর্েক  মহানবী  হযরত
মুহাম্মদ  (সা.)  বেলেছন  :  `সবেচেয়  শ্েরষ্ঠ  ৈবিশষ্ট্যসমূহ  যা  আমার  উম্মতেক  েবেহশেত  দািখল  করেব  তা  হচ্েছ

আল্লাহর  ভয়  ও  উত্তম  আচরণ।’১

েতামােদর মধ্েয েসই সর্বােপক্ষা উত্তম যার ৈনিতক চিরত্র ও আচরণ ভাল।’২` ّ : মহানবী (সা.) আরও বেলেছন

অন্য একিট হাদীেস এেসেছ : `েতামােদর মধ্যকার সর্বািধক চিরত্রবান ব্যক্িতই সর্েবাত্তম।’৩

রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলন : `েসই মুিমনই ঈমােন পূর্ণতর েয চিরত্ের অিধকতর উত্তম।’ ৪

উত্তম  চিরত্র  সম্পর্েক  আলী  (আ.)-েক  উপেদশ  িদেত  িগেয়  মহানবী  (সা.)  বেলন  :  `েহ  আলী!  উত্তম  চিরত্েরর
অন্তর্ভুক্ত  িতনিট  কাজ  :  েয  ব্যক্িত  েতামার  সােথ  সম্পর্কচ্েছদ  কেরেছ  তার  সােথ  সম্পর্ক  গড়েব,েয  েতামােক

বঞ্িচত কেরেছ তােক তুিম দান করেব আর েয েতামার প্রিত অন্যায় কেরেছ তােক তুিম ক্ষমা করেব।’৫

মানুেষর সােথ আচরণ সম্পর্েক হযরত আলী (আ.) বেলন : `মানুেষর সােথ েদখা হেল এমন আচরণ করেব েযন েতামার মৃত্যুেত
তারা কাঁেদ এবং তুিম েবঁেচ থাকেল েতামার দীর্ঘায়ু কামনা কের।’৬

রাসূলুল্লাহ্ মন্দ স্বভােবর অিধকারীেদর ঘৃণা করেতন। িতিন বারবার বেলেছন : `মন্দ স্বভাব হচ্েছ খারাপ এবং বদ



স্বভােবর অিধকারী েলাক েতামােদর মধ্েয িনকৃষ্ট।’৭

রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলন : `আল্লাহ তা`আলার িনকট সর্বােপক্ষা িনকৃষ্ট হল েসই ব্যক্িত যার অশালীন ও অসভ্য আচরণ
েথেক বাঁচার জন্য মানুষ তােক পিরত্যাগ কের।’৮

নম্র  ব্যবহার  সম্পর্েক  রাসূল  (সা.)  বেলেছন  :  `িনশ্চয়  আল্লাহ  হেলন  নম্র  ও  দয়ার্দ্র,িতিন  প্রিতিট  িবষেয়
নম্রতা  ও  দয়া  প্রদর্শন  পছন্দ  কেরন।’৯

িতিন আরও বেলন : `েয ব্যক্িত নম্র স্বভাব বঞ্িচত,েস যাবতীয় কল্যাণ েথেক বঞ্িচত।’১০

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর আচরণ সম্পর্েক হযরত আনাস ইবেন মািলক বেলন : `নবী (সা.) যখন েকান ব্যক্িতর সােথ সাক্ষাৎ
করেতন এবং কথা বলেতন তখন েস মুখ িফিরেয় না েনয়া পর্যন্ত িতিন তাঁর মুখ িফিরেয় িনেতন না এবং যখন কারও সােথ
মুসাফাহা করেতন,তখন েস তার হাত সিরেয় না েনয়া পর্যন্ত িতিন তার িনকট েথেক িনেজর হাত সিরেয় িনেতন না। তাঁর

সােথ উপিবষ্ট েলাকেদর িদেক পা ছিড়েয় িদেয় তাঁেক কখনও বসেত েদখা যায়িন।’১১

রাসূল (সা.) বেলন, `িনঃসন্েদেহ নম্রতা মানুেষর মর্যাদােক সুউচ্চ কের। সুতরাং িবনয়ী হও েযন আল্লাহ েতামােদর
সম্মান দান কেরন।’১২

ভদ্রেলােকর অলংকার হল িবনয় বা নম্রতা।’১৩` ِ : রাসূল (সা.) আরও বেলন

উত্তম  আচরণ  এবং  সদা  হািস-খুশী  থাকার  উপকারও  রেয়েছ।  ইমাম  জাফর  সািদক  (আ.)  বেলেছন  :  `দয়া  ও  নম্র  ব্যবহার
’জিমনেক অিধক ফলনশীল কের এবং মানুেষর আয়ু বৃদ্িধ কের।

িবখ্যাত মনস্তত্ত্বিবদ ড. স্যান্ডারসন এ িবষেয় উল্েলখ কেরেছন : `েরােগর প্রিতেরাধ ও িনরামেয়র ব্যাপাের দয়া
অত্যন্ত প্রেয়াজনীয় একটা উপাদান। অেনক ঔষধ েরাগমুক্িতর সােথ সােথ অবাঞ্িছত পার্শ্ব প্রিতক্িরয়ার সৃষ্িট
কের,অথচ  দয়া  স্থায়ী  েরাগমুক্িত  ঘিটেয়  েদেহর  সকল  অংশেক  েরাগমুক্ত  কের।  পেরাপকািরতা  েদেহর  সকল  শক্িতেক
প্রভািবত কের,ভাল আচরণকারীেদর রক্ত সঞ্চালন অত্যন্ত চমৎকার এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ক্িরয়াও অেপক্ষাকৃত ভাল।’১৪

উত্তম  আচরেণর  গুরুত্ব  রেয়েছ  অেনক  িবষেয়ই।  তা  শুধু  শরীরেক  সুস্থ  রােখ  না,বরং  এর  পাশাপািশ  জীবেনাপকরণও
বৃদ্িধ  কের।  আলী  (আ.)  বেলেছন  :  `সদাচরণ  প্রচুর  পিরমােণ  জীবেনাপকরণ  বৃদ্িধ  এবং  বন্ধুত্েবর  সম্পর্েকর

’ঘিনষ্ঠতােক  বািড়েয়  েদয়।

সমাজিবজ্ঞানী  এস,মার্িদন  তাঁর  গ্রন্েথ  এ  কথাগুেলা  উল্েলখ  কেরেছন  :  `আিম  এমন  একজন  েরস্ট্রুেরন্ট
ম্যােনজারেক  জািন  িযিন  তাঁর  অমািয়ক  ব্যবহােরর  ফেল  অেনক  সম্পদশালী  ও  জনপ্িরয়  হেয়েছন।  আিম  জানেত  পারলাম
েয,পর্যটকরা  অেনক  দূর-  দূরান্ত  েথেক  তাঁর  েরস্ট্রুেরন্েট  আসত,এজন্য  েয,ঐ  েরস্ট্রুেরন্েটর  িনর্জনতা  ও
আনন্দদায়ক  পিরেবশ  তােদর  কােছ  অত্যন্ত  ভাল  লাগত।  খদ্েদররা  েরস্ট্রুেরন্েট  থাকাকালীন  ম্যােনজার  তােদরেক
এমন সানন্দ সম্ভাষণ জানােতন,যা তারা আর েকাথাও েদখেত পায়িন। বস্তুতপক্েষ অন্যান্য েরস্ট্রুেরন্েট েযখােন
অিভেযােগর  পর  অিভেযাগ  কেরও  সাড়া  পাওয়া  েযত  না  এমন  পিরস্িথিত  এ  েরস্ট্রুেরন্েট  েকউ  কখনও  হেত  েদেখিন।  এই



েরস্ট্রুেরন্েটর  কর্মচারীরা  খদ্েদরেদর  সােথ  স্বাভািবক  ক্েরতা-  িবক্েরতার  সম্পর্েকর  ঊর্ধ্েব  অত্যন্ত
আন্তিরকতা  ও  বন্ধুত্েবর  সম্পর্ক  গেড়  তুলত।  কর্মচারীরা  অত্যন্ত  হািস-খুশী  সহকাের  খদ্েদরেদর  েসবাযত্েনর
প্রিত িবেশষ মেনােযাগ প্রদর্শন করত। এ িবেশষ মেনােযাগ অিতিথেদর প্রিত তােদর প্রীিত ও শুেভচ্ছার মেনাভাব
হেত উদ্ভত। কর্মচারীরা তােদর অিতিথেদর সােথ এমন সম্পর্ক গেড় তুলত যা তােদর মধ্েয পুনরায় এখােন আসার আগ্রহ

সৃষ্িটর মধ্েযই সীিমত থাকত না; বরং তারা তােদর বন্ধুেদরও এখােন িনেয় আসত।’১৫

ইমাম সািদক (আ.) প্রফুল্লতােক মানুেষর িবচার-িবশ্েলষণ করার ক্ষমতার একিট লক্ষণ িহসােব গণ্য কেরেছন। িতিন
বেলেছন  :  `মানুেষর  মধ্েয  যােদর  পিরপূর্ণ  যুক্িতজ্ঞান  ও  িবচার-িবশ্েলষণ  করার  ক্ষমতা  রেয়েছ  তারাই  হল

সর্েবাত্তম  আচার-  আচরেণর  অিধকারী।’১৬

রাসূল (সা.) বেলন : `সচ্চিরত্র তার অিধকারীেক সারািদন েরাযা রাখা ও সারারাত েজেগ ইবাদাত করা ব্যক্িতর সমান
মর্যাদায় েপৗঁেছ েদয়।’১৭

: উত্তম ব্যবহার সম্পর্েক পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ

يئَةُ ادْفَعْ باِلتيِ هِيَ أحَْسَنُ فَإِذَا الذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَهُ وَليِ حَمِيمٌ وَلاَ تسَْتوَِي الْحَسَنَةُ وَلاَ الس

আর ভাল ও মন্দ সমান হেত পাের না। মন্দ প্রিতহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা; ফেল েতামার সােথ যার শত্রুতা রেয়েছ,েস`
েতামার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মেতা হেয় যােব।’১৮

একিদন ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন যায়নুল আেবদীন (আ.) তাঁর অনুসারীেদর িনেয় বেসিছেলন। এমন সময় এক ব্যক্িত েসখােন
উপস্িথত হেয় তাঁেক অপমান করেত লাগল। এ েলাকিটর নাম িছল হাসান মুসান্না। ইমাম সাজ্জাদ েলাকিটর কথার প্রিত
গুরুত্ব িদেলন না। েলাকিট চেল যাবার পর িতিন তাঁর অনুসারীেদর বলেলন : `আিম চাই েয,আপনারা আমার সঙ্েগ িগেয়
শুনেবন েয,েলাকিটেক আিম কী জবাব েদই।’ ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর অনুসারীরা তদুত্তের বলেলন : `আমরা আপনার সঙ্েগ

’যাব যিদও আমরা েচেয়িছলাম েয,আপিন বা আমরা েলাকিটেক উিচত জবাব েদই।

: ইমাম পিবত্র কুরআেনর িনম্েনাক্ত আয়াত পড়েত পড়েত েলাকিটর গৃহািভমুেখ রওয়ানা হেলন

نوُبَ إلاِ اللـهُ وَلَمْ يُصِروا ـهَ فَاسْتغَْفَروُا لذُِنوُبهِِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذنَ إذَِا فَعَلُوا فَاحِشَةً أوَْ ظَلَمُوا أنَفُسَهُمْ ذَكَروُا اللِذوَال
عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

এবং  যারা  েকান  অশ্লীল  কাজ  কের  বেস  অথবা  িনেজেদর  প্রিত  অিবচার  কের,অতঃপর  আল্লাহেক  স্মরণ  কের  িনেজেদর`
গুনাহসমূেহর  ক্ষমা  প্রার্থনা  কের।  আর  আল্লাহ  ব্যতীত  গুনাহ  মার্জনাকারী  েক  আেছ?  এবং  তারা  েজেন-বুেঝ  যা

কেরেছ তার ওপর েগাঁয়ারতুিম কের না।’১৯

এ কথা েশানার পর ইমােমর সাথীরা এ িসদ্ধান্েত উপনীত হেলন েয,ইমাম সাজ্জাদ (আ.) েলাকিটেক িকছু সদয় কথাই বলেবন।
ইমাম সাজ্জাদ (আ.) হাসান মুসান্নার বািড় েপৗঁছেলন এবং বলেলন : `তােক বলুন,এ হচ্েছ আলী ইবনুল হুসাইন।’ েলাকিট
এ  কথা  শুেন  তাঁর  সােথ  েমাকািবলা  করার  প্রস্তুিত  িনেয়  ঘর  েথেক  েবিরেয়  আসল।  েস  িনশ্িচতভােব  মেন  কেরিছল



েয,ইমাম সাজ্জাদ তার কৃত কােজর প্রিতেশাধ গ্রহেণর জন্য এেসেছন। হাসান মুসান্না এেস উপস্িথত হওয়ার সঙ্েগ
সঙ্েগ ইমাম সাজ্জাদ বলেলন : `েহ আমার ভাই! আপিন আমার কাছ িগেয় িকছু কথাবার্তা বেলেছন। আপিন আমার সম্পর্েক যা
িকছু বেলেছন তা যিদ সত্যই আমার মধ্েয থােক,আিম আল্লাহর কােছ ক্ষমা চাচ্িছ,আর যিদ এমন েকান িবষেয় আপিন আমােক

’অপরাধী সাব্যস্ত কের থােকন েয ব্যাপাের আিম িনরপরাধ তাহেল আিম আল্লাহর কােছ আপনার জন্য ক্ষমা চাইিছ।

েলাকিট ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-এর কথা েশানার পর তাঁর কপাল চুম্বন করল এবং বলল : `প্রকৃতপক্েষ আিম এমন সব িবষেয়
আপনােক অিভযুক্ত কেরিছলাম েয ব্যাপাের আপিন িনরপরাধ। এ কথাগুেলার মধ্েয আমার অবস্থােনর বর্ণনাই রেয়েছ।’২০

ইমাম  সাজ্জােদর  কথাগুেলা  েলাকিটর  অন্তরেক  নাড়া  িদল  ও  তা  তার  ব্যথার  উপশম  ঘটাল।  তার  দুঃখ  ও  অনুেশাচনার
মেনাভাব তার অঙ্গভঙ্িগর মধ্েয সুস্পষ্টভােব প্রকািশত হল।

 

চিরত্র গঠন সম্পর্িকত মতবাদ

চিরত্র গঠন সম্পর্েক দু’ ধরেনর মতবাদ প্রচিলত আেছ। প্রথম মতবাদ হল মানুেষর চিরত্র খিনর মেতা। এেক পিরবর্তন
করা  যায়  না।  মানুষ  েয  বংেশ  জন্মগ্রহণ  কের  েস  বংেশর  ৈবিশষ্ট্যই  তার  মধ্েয  থােক।  অর্থাৎ  বংশই  মানুেষর

চিরত্রেক  িনয়ন্ত্রণ  কের।

দ্িবতীয় মতবাদ : এ মতবােদ বলা হেয়েছ েয,মানুেষর চিরত্র পিরবর্তন করা যায়। যিদ কাউেক যেথাপযুক্ত পিরেবশ েদয়া
যায় এবং তােক উন্নত িশক্ষা ও প্রিশক্ষণ েদয়া যায় তাহেল তার চিরত্ের পিরবর্তন আনা সম্ভব। এ িবষয়িট কিঠন হেলও

অসম্ভব নয়। আর এ মতবাদিটই সিঠক।

 

মানুেষর প্রবৃত্িত

মানুেষর প্রবৃত্িত দুই প্রকার। যথা : পাশিবক ও আধ্যাত্িমক।

রাসূলুল্লাহ্  (সা.)  বেলেছন  :  `আল্লাহ্  েফেরশতােদর  ৈবিশষ্ট্যমণ্িডত  কেরেছন  আকল  (িবেবক-বুদ্িধ)  িদেয়  এবং
প্রবৃত্িত  ও  রাগ  েদনিন;  পশুেক  িদেয়েছন  প্রথমিট  ছাড়া  শুধু  প্রবৃত্িত  ও  রাগ,িকন্তু  মানুষেক  আকল  এবং
প্রবৃত্িত ও রাগ িদেয় ৈবিশষ্ট্যমণ্িডত কেরেছন। মানুষ যিদ তার প্রবৃত্িত ও রাগেক আকল িদেয় িনয়ন্ত্রণ কের

’তাহেল েস েফেরশতােদর েথেকও উৎকৃষ্ট হেত পারেব।

মানুষেক  তার  প্রবৃত্িতর  সিঠক  ব্যবহার  করেত  হেব।  প্রবৃত্িতর  কম  ব্যবহােরর  ফেল  তার  িবকাশ  বাধাপ্রাপ্ত
হয়,আবার  প্রবৃত্িতর  অিধক  ব্যবহােরর  ফেল  েস  পথভ্রষ্টতায়  পিতত  হয়।  তাই  মানুষেক  ৈদিহক  ও  আত্িমক  উভয়  িদেক

লক্ষ্য রাখেত হেব।

 



(িজহােদ আকবার (বড় যুদ্ধ

তাবুেকর যুদ্ধ হেত মদীনায় প্রত্যাবর্তেনর পর মহানবী (সা.) বলেলন : `তােদরেক আমার শুেভচ্ছা যারা েছাট যুদ্ধ
হেত িফের এেসেছ,িকন্তু বড় যুদ্ধ এখনও বাকী।’ সবাই িজজ্েঞস করল : `েসটা েকান্ যুদ্ধ?’ িতিন বলেলন : `েসটা হল

’নাফেসর িবরুদ্েধ যুদ্ধ।

 

?নাফেসর িবরুদ্েধ যুদ্ধ েকন বড় যুদ্ধ

: নাফেসর িবরুদ্েধ যুদ্ধেক বড় যুদ্ধ বলার েপছেন িনম্েনর কারণগুেলা উল্েলখ করা যায়

১. মানুেষর অস্িতত্েব সবসময় একিট পরস্পরিবেরাধী শক্িত কাজ কের : একিট ভাল, একিট মন্দ। তােক সব সময় মন্েদর
েমাকািবলা করেত হয়।

২. মানুেষর জীবেনর প্রথম েথেক েশষ পর্যন্ত এই িজহাদ চেল।

৩.  এই  িজহাদই  মানুেষর  পিরপূর্ণতা  লােভর  প্রক্িরয়া।  কারণ,সত্য-িমথ্যার  দ্বন্দ্েবর  মাধ্যেমই  মানুষ
চূড়ান্তভােব  িবকিশত  হয়।  দ্বন্দ্েবর  উপস্িথিত  না  থাকেল  িবকাশ  সম্ভব  নয়।

৪. েছাট িজহােদ অেনক সময় মানুষ গনীমেতর মােলর েলােভ অংশগ্রহণ কের এবং িবজেয়র মাধ্যেম তা লাভ কের। িকন্তু বড়
িজহােদ এ সব িকছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এেকবােরই অমূলক।

৫. এ িজহােদর জয়-পরাজয়ই মানুেষর ভাগ্য িনর্ধারণ কের।

 

সচ্চিরত্েরর আলামত

মানুষ িনেজর েদাষ-ত্রুিট সম্বন্েধ সব সময় সেচতন থােক না। তাই যখন সামান্য সাধনা কের বড় বড় পাপকর্ম েছেড় েদয়
তখন মেন করেত থােক েয,েস চিরত্রবান হেয় েগেছ। এখন সাধনার প্রেয়াজন েনই। িকন্তু চিরত্রবান হওয়া আসেলই কিঠন

কাজ। আর একজন প্রকৃত মুিমন মােনই সত্িযকার চিরত্রবান।

: পিবত্র কুরআেন এ মুিমনেদর চিরত্েরর আলামত সম্পর্েক বলা হেয়েছ

قَدْ أفَْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الذِنَ هُمْ فِي صَلاَتهِِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالذِنَ هُمْ عَنِ اللغْوِ مُعْرضُِونَ ﴿٣﴾ وَالذِنَ هُمْ للِزكَاةِ
فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالذِنَ هُمْ لفُِروُجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إلاِ عَلَىٰ أزَْوَاجِهِمْ أوَْ مَا مَلَكَتْ أيَْمَانهُُمْ

মুিমনগণ  সফলকাম  হেয়েছ,যারা  নামােয  িবনম্র,যারা  অসার  ক্িরয়াকলাপ  েথেক  িবরত  থােক,যারা  যাকাত  দােন`
সক্িরয়,যারা  িনেজেদর  েযৗন  অংগেক  সংযত  রােখ  িনেজেদর  পত্নী  অথবা  অিধকারভুক্ত  দািসগণ  ব্যতীত...।’২১



: অন্য একিট আয়ােত বলা হেয়েছ

اجِدُونَ الآْمِروُنَ باِلْمَعْروُفِ وَالناهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ اكِعُونَ السائحُِونَ الر ائبُِونَ الْعَابدُِونَ الْحَامِدُونَ السال
رِ الْمُؤْمِنِنَ ـهِ وَبَشلحُِدُودِ الل

তারা  তওবাকারী,উপাসনাকারী,(আল্লাহর)  প্রশংসাকারী,তাঁর  পেথ  সফরকারী,রুকুকারী,েসজদাকারী,সৎকর্েমর  িনর্েদশ`
দানকারী,অসৎ কর্ম হেত িনেষধকারী,আল্লাহর সীমােরখার সংরক্ষণকারী; (েহ রাসূল!) িবশ্বাসীেদর তুিম (েবেহশেতর)

সুসংবাদ দাও।’২২

: সূরা ফুরকােন মহান আল্লাহ মুিমনেদর পিরচয় িদেয়েছন এভােব

وَعِبَادُ الرحْمَنِ الذِنَ يَمْشُونَ عَلَى الأْرَْضِ هَوْناً وَإذَِا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا (63) وَالذِنَ يَبيِتوُنَ لرِبَهِمْ
دًا وَقِيَامًا (64) وَالذِنَ يَقُولُونَ ربَنَا اصْرفِْ عَنا عَذَابَ جَهَنمَ إنِ عَذَابَهَا كَانَ غَراَمًا (65) إنِهَا سَاءَتْ مُسَْقَرا وَمُقَامًا سُج
(66) وَالذِنَ إذَِا أنَْفَقُوا لَمْ يُسْرفُِوا وَلَمْ يَقْترُوُا وَكَانَ بَْنَ ذَلكَِ قَوَامًا (67) وَالذِنَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إلَِهًا آخَرَ وَلاَ

يَقُْلُونَ النفْسَ التيِ حَرمَ اللهُ إلاِ باِلْحَق وَلاَ َزْنوُنَ

রহমান’  এর  বান্দা  তারাই  যারা  পৃিথবীেত  নম্রভােব  চলােফরা  কের  এবং  তােদরেক  যখন  অজ্ঞ  ব্যক্িতরা  সম্েবাধন`
কের,তখন  তারা  বেল,`সালাম’;  এবং  তারা  রাত্ির  অিতবািহত  কের  তােদর  প্রিতপালেকর  উদ্েদশ্েয  িসজদাবনত  হেয়  ও
দণ্ডায়মান েথেক; এবং তারা বেল,েহ আমােদর প্রিতপালক! আমােদর েথেক জাহান্নােমর শাস্িত িবদূিরত কর,এর শাস্িত
েতা িনশ্িচত িবনাশ,’ িনশ্চয়ই তা অস্থায়ী ও স্থায়ী আবাস িহসােব িনকৃষ্ট। এবং যখন তারা ব্যয় কের তখন অপব্যয়
কেরন না,কার্পণ্যও কের না;  বরং তারা আেছ এতদুভেয়র মােঝ মধ্যম পন্থায়। এবং তারা আল্লাহর সােথ েকান ইলাহেক
ডােক না। আল্লাহ যার হত্যা িনেষধ কেরেছন যথার্থ কারণ ব্যিতেরেক তােক হত্যা কের না এবং ব্যিভচার কের না।...’২৩

যিদ মানুেষর অবস্থা এ আয়াতগুেলার সােথ সঙ্গিতপূর্ণ হয় তেব তার সচ্চিরত্র অর্িজত হেয়েছ বুঝেত হেব। আর যিদ
েকান  সঙ্গিত  না  থােক,তেব  এিট  অসচ্চিরত্েরর  আলামত।  রাসূেল  কারীম  (সা.)  মুিমেনর  অেনক  গুণ  বর্ণনা  কের

:  সচ্চিরত্েরর  িদেক  ইঙ্িগত  কেরেছন।  েযমন

’মুিমন েস-ই েয তার ভাইেয়র জন্য তা-ই পছন্দ কের,যা িনেজর জন্য পছন্দ কের।`

: মহানবী (সা.) বেলন

েয ব্যক্িত আল্লাহ ও আেখরােতর ওপর ঈমান রােখ েস েযন অবশ্যই তার েমহমানেক সম্মান কের এবং েয ব্যক্িত আল্লাহ
ও আেখরােতর ওপর ঈমান রােখ েস েযন অবশ্যই আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রােখ। আর েয ব্যক্িত আল্লাহ ও আেখরােতর ওপর

ঈমান রােখ েস েযন ভাল কথা বেল অথবা চুপ থােক।’২৪

: মহানবী (সা.) আরও বেলন

’যােক পুণ্য কাজ আনন্িদত কের এবং কুকর্ম দুঃিখত কের েসই মুিমন।`



েকউ েকউ সচ্চিরত্েরর সকল আলামতেক একত্ের সন্িনেবিশত কেরেছন এবং বেলেছন : সচ্চিরত্রবান েসই ব্যক্িত েয অিধক
লজ্জাশীল,অিধক  উপেদশদাতা,স্বল্পভাষী,অিধক
কর্মী,সত্যবাদী,সাধু,গম্ভীর,ৈধর্যশীল,কৃতজ্ঞ,সন্তুষ্ট,সহনশীল,উত্তম  সঙ্গী,পুণ্যবান,স্েনহশীল,প্রফুল্ল  এবং
েয  কুভাষী,অপবাদদাতা,িহংসুেট,িবদ্েবষ  পরায়ণ  ও  কৃপণ  নয়,শত্রুতা  আল্লাহর  িনিমত্েতই  কের  এবং  সন্তুষ্িট  ও

মহব্বতও  আল্লাহর  ওয়াস্েতই  কের।  এগুেলা  িদেয়  সচ্চিরত্রবান  েবাঝা  যায়।

 

(.সচ্চিরত্েরর সর্েবাচ্চ নমুনা রাসূলুল্লাহ (সা

রাসূল  িমষ্টভাষী  িছেলন  এবং  েছাট-বড়,ধনী-দিরদ্র  সবার  সােথ  েকামল  আচরণ  করেতন।  রাসূেলর  েকামলতা  সম্পর্েক
: পিবত্র কুরআেন আল্লাহ্ বলেছন

وا مِنْ حَوْلكَِ ا غَليِظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضهِ لنِْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظفَبمَِا رحَْمَةٍ مِنَ الل

েহ রাসূল!) আল্লাহর পক্ষ েথেক এ এক অনুগ্রহ েয,তুিম তােদর প্রিত দয়ার্দ্রিচত্ত হেয়ছ। যিদ তুিম রুক্ষ েমজাজ)
ও কিঠন হৃদয়সম্পন্ন হেত তেব অবশ্যই তারা েতামার চারপাশ েথেক ছত্রভঙ্গ হেয় েযত।২৫

: মহান আল্লাহ্ েঘাষণা করেছন

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رسَُولِ اللهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ

রাসূেলর মধ্েয রেয়েছ েতামােদর জন্য উত্তম আদর্শ।২৬

: আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) িনেজই বেলেছন

মহৎ গুণাবলীর পূর্ণতা প্রদান করার জন্যই আিম প্েরিরত হেয়িছ।২৭

: আর মহানবী (সা.)-এর েদয়া প্রিতিট িবষয় গ্রহণ করার জন্য মহান আল্লাহর িনর্েদশ হচ্েছ

وَمَا آَاكُمُ الرسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نهََاكُمْ عَنْهُ فَانْتهَُوا

রাসূল েতামােদর যা েদন তা গ্রহণ কেরা এবং যা িনেষধ কেরন তা েথেক িবরত থাক।২৮

উপিরউক্ত আয়াত ও রাসূেলর বাণী অনুযায়ী আমােদর চািরত্িরক গুণাবলী অর্জেনর জন্য রাসূেলর শরণাপন্ন হেত হেব।
িতিন  যাঁেদরেক  অনুসরণ  করেত  বেলেছন  তাঁেদর  শরণাপন্ন  হেত  হেব।  তাঁেদর  জীবন  েথেক  আমরা  িশক্ষা  েনব।  তাঁরা
েযভােব চলেত বেলেছন েসভােব চলব। আর েযভােব চলেত িনেষধ কেরেছন েসভােব চলা েথেক িবরত থাকব। তেবই আমরা সফলকাম

হেত পারব।

নবী (সা.)-এর খােদম আনাস ইবেন মািলক প্রায়ই বলেতন : আিম দশ বছর নবীর েখদমেত িনেয়ািজত িছলাম। এ সমেয়র মধ্েয



আিম যা িকছু করতাম বা না করতাম িতিন আমােক কখনও উহ্ পর্যন্ত বেলনিন।২৯

মহানবী (সা.)-এর জীবেনর একিট ঘটনা এখােন উল্েলখ করা প্রাসঙ্িগক। রাসূলুল্লাহ (সা.) একিদন একিট নাজরানী চাদর
পিরধান কের পথ চলিছেলন। এক েবদুঈন পিথমধ্েয রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর চাদর ধের এমন েজাের টান িদল েয,চাদেরর পাড়
তাঁর  ঘােড়  বেস  েগল।  েবদুঈন  বলল  :  `েহ  মুহাম্মাদ!  েতামার  কােছ  আল্লাহর  েয  সম্পদ  আেছ  তা  েথেক  আমােকও  দাও।’

রাসূল েসই েবদুঈেনর িদেক তাকােলন এবং স্িমত েহেস তােক িকছু দান করেলন।

যখন রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রিত কুরাইশেদর িনর্যাতেনর মাত্রা চরেম েপৗঁেছ িগেয়িছল তখনও িতিন মহান আল্লাহর
: কােছ এভােব েদা`আ করেতন

’েহ আল্লাহ! আমার কওমেক ক্ষমা করুন,তারা জােন না।`

অেনেক বেলন,এ েদা`আিট রাসূল (সা.) উহুেদর যুদ্েধর পর কেরিছেলন।

: আর রাসূল (সা.)-এর এসব গুেণর কারেণই মহান আল্লাহ বেলেছন

وَإنِكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

িনঃসন্েদেহ তুিম মহান চিরত্েরর অিধকারী।’৩০`

ইমামেদর জীবেনও আমরা তাঁেদর উন্নত ৈনিতক চিরত্েরর অসংখ্য উদাহরণ েদিখ। একবার ইমাম আলী (আ.) তাঁর েগালামেক
ডাকেলন। েস জবাব িদল না। এরপর িতিন দ্িবতীয়বার ও তৃতীয়বার ডাকেলন। িকন্তু েগালােমর পক্ষ েথেক েকান সাড়া
পাওয়া েগল না। অতঃপর িতিন েগালােমর কােছ িগেয় েদখেলন েয,েস শুেয় আেছ। িতিন িজজ্েঞস করেলন : তুিম িক আমার ডাক
েশানিন?’  েগালাম  বলল  :  `শুেনিছ।’  িতিন  বলেলন  :  `তাহেল  েকন  জবাব  িদেল  না?’  েগালাম  বলল  :  `আপিন  আমােক  প্রহার
করেবন- এ ভয় আমার েমােটই িছল না। তাই অবেহলা বশত জবাব িদইিন।’ হযরত আলী বলেলন : `যাও আিম েতামােক আল্লাহর

ওয়াস্েত মুক্ত কের িদলাম।’৩১

 

চিরত্রবান হওয়া ও িনেজেক েচনা

িনেজেদর চিরত্রবান কের গেড় েতালার জন্য আমােদর েচষ্টা করেত হেব। আমরা আমােদর জ্ঞান অনুযায়ী আচরণ করব,এিটই
স্বাভািবক।  তেব  সবসময়  আমরা  সব  িকছু  সিঠকভােব  করেত  পাির  না।  আবার  অেনক  অন্যায়  আচরণও  কের  েফিল  অসেচতনতার

কারেণ। এগুেলা পিরহার করা উিচত। আর এজন্য আমােদর প্রেয়াজন রেয়েছ িনেজেদর েচনার।

প্রকৃতপক্েষ প্রত্েযক ধার্িমক ব্যক্িতর বাসনা এিট হওয়া উিচত েয,িনেজর েদাষ সম্পর্েক েজেন িনেজেক সংেশাধন
-করা। িনেজর েদাষ সম্পর্েক জানার জন্য িকছু পদক্েষপ েনয়া যায়। েযমন

১.  আমরা  যিদ  নীিত-ৈনিতকতার  িশক্ষক  বা  আেলমগেণর  শরণাপন্ন  হই  তেব  তাঁরা  আমােদর  চিরত্েরর  েদাষ-ত্রুিট



সম্পর্েক  অবিহত  করেত  পারেবন।

২. িনেজর েকান ধর্মপরায়ণ,সত্যবাদী ও জ্ঞানী বন্ধুেক িনেজর েদাষ-ত্রুিট সম্পর্েক িজজ্ঞাসা করা।

৩. শত্রুর মুখ েথেক িনেজর েদাষ েজেন েনয়া। েকননা,শত্রুরা িছদ্রান্েবষী হেয় থােক। এিট বলেল অত্যুক্িত হেব না
েয,মানুষ  এ  ব্যাপাের  বন্ধুর  তুলনায়  িছদ্রান্েবষী  শত্রু  দ্বারা  অিধক  উপকৃত  হেত  পাের।  েকননা,বন্ধু
েখাশােমােদর  কারেণ  েদাষ  প্রকাশ  কের  না।  িকন্তু  এক্েষত্ের  সমস্যার  িবষয়  হচ্েছ  মানুষ  জন্মগতভােব  শত্রুর
উক্িতেক  িমথ্যা  ও  িহংসাপ্রেণািদত  জােন;  িকন্ত  অন্তর্চক্ষুর  অিধকারী  ব্যক্িতরা  শত্রুর  কথা  দ্বারা  উপকৃত

হন।

৪. মানুেষর সােথ েমলােমশা কের তােদর মধ্েয েয খারাপ িদকগুেলা েদখা যায় েসগুেলা িনেজর মধ্েয আেছ িকনা েসটা
িনেয়  িচন্তা  করা।  েকননা,মুিমনরা  পরস্পেরর  আয়না।  তাই  অপেরর  েদাষ  েদেখ  তারা  িনেজেদর  েদাষ  েজেন  েনয়।  তারা
জােন েয,সব মানুেষর প্রকৃিত কাছাকািছ হেয় থােক। েয েদাষ একজেনর মধ্েয থােক,তার মূল অপেরর মধ্েয থাকেত পাের।

এভােব  আমরা  আমােদর  েদাষ  িচনেত  পারব।  আমােদর  মধ্েয  একিট  প্রবণতা  রেয়েছ  েয,যিদ  েকউ  আমােদর  ভুল  ধিরেয়  েদয়
তাহেল আমরা তােক অপছন্দ করা শুরু কির। তােক িনেজর শত্রু বেল মেন কির। এিট েমােটও উিচত নয়। কারণ,অসচ্চিরত্র
সাপ বা িবচ্ছুর মত। যিদ েকউ আমােদর বেল,েতামার কাপেড় িবচ্ছু রেয়েছ তােত আমােদর উিচত তার কােছ ঋণী হেয় ও তার
ওপর সন্তুষ্ট হেয় িবচ্ছুেক কাপড় েথেক আলাদা কের েমের েফলা। অথচ িকয়ামেতর েসই কিঠন আযােবর েমাকািবলায় একিট
িবচ্ছুর কামড় েকান িকছুই না। তাই েকউ আমােদর েদাষ ধিরেয় িদেল তার ওপর আমােদর খুশী হওয়া উিচত। অথচ আমরা খুশী
না হেয় উল্েটা েসই ব্যক্িতর েদাষ অন্েবষেণ উেঠপেড় লািগ। আমােদর আসেল এমন ব্যক্িতেকই বন্ধু িহসােব গ্রহণ

করা উিচত। ঐ ব্যক্িতেক নয় েয আমার ভাল-মন্দ প্রিতিট কােজর প্রশংসা করেব।৩২

 

চািরত্িরক ত্রুিট দূর করার উপায়

প্রকৃতপক্েষ  চািরত্িরক  ক্রিট-িবচ্যুিত  হল  এক  প্রকার  মানিসক  েরাগ।  এ  েরাগ  দূর  করার  জন্য  িতনিট  পদক্েষপ
িনেত হেব।

প্রথমত েরাগিট কী ধরেনর তা িনরূপণ করা। দ্িবতীয়ত েরােগর উৎস েকাথায় তা িনর্ণয় করা। তৃতীয়ত েরাগ িনরামেয়র
উপায় িনর্ধারণ করা।

 

েরাগ িনরামেয়র উপায়

১. ভাল পিরেবেশ অবস্থান :  পিরেবেশর প্রভােব মানুষ সংেশািধত হেত পাের। মানুষ ভাল পিরেবশ েপেল ভাল হেয় গেড়
ওেঠ আর খারাপ পিরেবশ েপেল উত্তম চিরত্েরর ব্যক্িতও পিরবর্িতত হেয় যায়।



২. সৎ সঙ্গ লাভ : খারাপ সঙ্গ ত্যাগ কের সবসময় সৎ সঙ্গ লােভর জন্য েচষ্টা করেত হেব। একিট হাদীেস বলা হেয়েছ :
’`মানুেষর দীন তার বন্ধু ও সহগামীর দ্বারাই িনর্ধািরত হয়।

: ৩. খারাপ পিরেবশ েথেক িহজরত : খারাপ পিরেবশ েছেড় ভাল পিরেবেশ িহজরত করেত হেব। পিবত্র কুরআেন বলা হেয়েছ

وَمَنْ ُهَاجِرْ فِي سَبِلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأْرَْضِ مُراَغَمًا كَثِراً وَسَعَةً

এবং  েয  েকউ  আল্লাহর  পেথ  িহজরত  করেব  েস  পৃিথবীেত  বহু  (িনরাপদ)  স্থান  ও  (ধর্মপালন  ও  কর্েমর  ক্েষত্ের)`
প্রশস্ততা  লাভ  করেব।’৩৩

আমরা  ধারাবািহকভােব  ৈনিতক  চিরত্েরর  েবশ  িকছু  িবষয়  িনেয়  আেলাচনা  রাখার  েচষ্টা  করব।  এ  প্রবন্েধ  অত্যন্ত
গুরুত্বপূর্ণ একিট িবষয় কথা বলা বা িজহ্বার ব্যবহার িনেয় আেলাচনা করা হল।

 

িজহ্বার ব্যবহার বা কথা বলা

কারও  পিরেধয়  েপাশাক  েথেক  মানুষ  হয়ত  তার  সম্পর্েক  েমাটামুিট  একিট  ধারণা  েপেত  পাের,িকন্তু  তার  সম্পর্েক
তােদর চূড়ান্ত অনুভূিত অর্িজত হেব তার কথা বলা েথেক। তাই কথা বলার সময় সতর্কতা অবলম্বন করা প্রেয়াজন। কথা

বলা েথেকই মানুেষর ব্যক্িতত্ব সম্পর্েক ধারণা লাভ করা যায়।

: আলী (আ.) বেলেছন

মানুষ তার কথার আড়ােল অবস্থান কের।’৩৪`

আলী (আ.) বেলন,`েহ েলাকসকল! মানুেষর দশিট গুণ তার িজহ্বা দ্বারা প্রকাশ পায় : ১. সাক্ষী,েয তার েভতেরর বার্তা
প্রকাশ  কের,২.  িবচারক,েয  েলাকজেনর  মধ্েয  িবচার  কের,৩.  মুখপাত্র,েয  উত্তর  প্রদান  কের,৪.  সুপািরশকারী,যার
দ্বারা মেনাবাঞ্ছা প্রার্থনা করা হয়,৫. প্রশংসাকারী,েয সবিকছুেক পিরচয় কিরেয় েদয়,৬. িনর্েদশদানকারী,েয ভাল
কােজ িনর্েদশ েদয়,৭.  উপেদশদাতা,েয মন্দ েথেক বারণ কের,৮.  সমেবদনা প্রকাশকারী,যা দ্বারা দুঃখ-কষ্টসমূহ সহজ

হয়। ৯. প্রশংিসত মাধ্যম,যা দ্বারা িবদ্েবষ দূর হয়,১০. মেনাহর,যা েথেক কানসমূহ পিরতৃপ্িত লাভ কের।’৩৫

: আমীরুল মুিমনীন হযরত আলী ইবেন আিব তািলব (আ.) কম কথা বলােক পিরপক্ব বুদ্িধর িনদর্শন বেলেছন। িতিন বেলন

যখন আকল পিরপক্ব হেব তখন কথা কেম যােব।’৩৬`

আলী (আ.) আরও বেলন,`জ্ঞানী েলােকর িজহ্বা হৃদেয়র েপছেন,আর মূর্খ েলােকর হৃদয় িজহ্বার েপছেন।’৩৭

মানুেষর সবেচেয় জরুির িবষয় হল কথা বলা। যিদ কথা না বলা হয় তাহেল েকান কাজই সম্ভব নয়। মানুষ েযন তার অনুভূিত
অপেরর িনকট প্রকাশ করেত পাের,একজন আেরকজেনর সােথ ভােবর আদান-প্রদান করেত পাের এজন্যই ভাষা েদয়া হেয়েছ। এর
মাধ্যেমই মানুষ তার চাওয়া-পাওয়া,তার অভাব-অিভেযাগ ব্যক্ত কের। িকন্তু অিত জরুির এ িবষয়িট সম্পাদেনর সময়



যিদ েকান িচন্তা-ভাবনা করা না হয় তাহেলই যত িবপত্িত ঘেট।

: রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বেলেছন

’েহ মানব! িনশ্চয়ই অিধকাংশ ভুল েতামােদর িজহ্বায় (কথায়)।`

অন্য একিট হাদীেস বলা হেয়েছ : `েয নীরব থাকল,েস নাজাত েপল।’৩৮

েকন এ কথা বলা হেয়েছ েয,`অিধকাংশ ভুল েতামার িজহ্বায়’? কারণ,এর ব্যবহার েযেহতু ব্যাপক তাই এেত ভুেলর পিরমাণও
ব্যাপক। আর এজন্যই সংযত হেয় কথা বলার জন্য বা কম কথা বলার জন্যই উৎসািহত করা হেয়েছ। িকন্তু ভাল কােজর জন্য

কথা বলােক উৎসািহত করা হেয়েছ।

: রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বেলেছন

’িজহ্বােক রক্ষা কর ভাল ছাড়া,তাহেল তুিম শয়তােনর ওপর িবজয়ী হেব।`

আলী (আ.) বেলন,`েহ েলাকসকল! েয ব্যক্িত স্বীয় িজহ্বােক িনয়ন্ত্রণ করেত পাের না,েস অনুতপ্ত হয়।’৩৯

: ইমাম গাজ্জালী বেলেছন : `িবশিট গুনােহর কারণ হল কথা বলা। আর এগুেলা হল

১. এমন েকান িবষেয় কথা বলা েয িবষেয় জ্ঞান েনই

২. অযথা কথা বলা

৩. েকান বািতল িবষয় িনেয় কথা বলা

তর্ক করা .4

৫. ঝগড়া করা

৬. বািনেয় বা অিতরঞ্িজত কথা বলা

৭. অেশাভন শব্দ উচ্চারণ করা

৮. অিভশাপ েদয়া

৯. হারাম গান বা কিবতা পাঠ

১০. অিতিরক্ত ঠাট্টা করা

১১. ব্যঙ্গ-িবদ্রূপ ও পিরহাস করা



১২. েগাপন কথা ফাঁস কের েদয়া

১৩. িমথ্যা ওয়াদা করা

১৪. িমথ্যা কথা বলা ও িমথ্যা কসম করা

১৫. পরিনন্দা করা

(১৬. কথা লাগােনা (েচাগলখুরী করা

(১৭. িনফাক (দুই রকম কথা বলা

১৮. অপাত্েরর প্রশংসা

১৯. েকান বাছ-িবচার ছাড়া বা িহসাব ছাড়া কথা বলা

২০. এমন েকান িবষেয় প্রশ্ন করা যা তার িনেজর পক্েষ েবাঝা সম্ভব নয় অথবা অযথা প্রশ্ন করা।

আল্লামা মাকােরম িশরাজী এগুেলার সােথ আরও দশিট িবষয় েযাগ কেরেছন। েসগুেলা হচ্েছ : ১. অপবাদ েদয়া

২. িমথ্যা সাক্ষ্য েদয়া

৩. আত্মপ্রশংসা করা

৪. অশ্লীল কথা ছড়ােনা ও গুজব রটােনা

৫. রূঢ় কথা বলা

৬. অযথা পীড়াপীিড় করা

৭. আক্রমণাত্মক কথা বলা

৮. এমন কােরা িনন্দা করা েয িনন্িদত নয়; নন্িদত

৯. অকৃতজ্েঞর মেতা কথা বলা

১০. বািতেলর প্রসার করা

শুধু মুেখর ভাষা ব্যবহােরর মাধ্যেম এতগুেলা খারাপ কাজ সংঘিটত হয়। তাই আমােদর কথা বলার ক্েষত্ের সর্েবাচ্চ
সতর্কতা অবলম্বন করার প্রেয়াজন রেয়েছ।

 



নীরবতা অবলম্বন

এেত  েকান  সন্েদহ  েনই  েয,ভাষা  মানুেষর  জন্য  মহান  আল্লাহ  প্রদত্ত  িবরাট  সম্পদ।  ভাষা  এেকর  সােথ  অন্েযর
েযাগােযােগর  মাধ্যম।  এিট  জ্ঞােনর  প্রচার  ও  মানুষেক  েহদায়াত  করারও  মাধ্যম।  মহান  আল্লাহর  ভাষার  দ্বারা

:  অন্যান্য  পশুপািখ  হেত  মানুষেক  পৃথক  কেরেছন।  আল্লাহ  তা`আলা  পিবত্র  কুরআেন  বেলেছন

نْسَانَ (3) عَلمَهُ الْبَيَان الرحْمَنُ (1) عَلمَ الْقُرْآنَ (2) خَلَقَ الإِْ

িতিন রহমান,কুরআন িশক্ষা িদেয়েছন,মানুষেক সৃষ্িট কেরেছন এবং তােক কথা বলা িশক্ষা িদেয়েছন।’৪০`

িকন্তু  যিদ  মানুষ  তার  ভাষােক  িনরর্থক  কথা,িমথ্যা  কথা,তর্ক-িবতর্ক  করা,গািলগালাজ  করা,উপহাস  ও  িবদ্রূপ
করা,গীবত করা,েদাষােরাপ করা,রটনা করা,প্রভৃিত েথেক সংরক্িষত না রােখ তাহেল তা িবপর্যয় সৃষ্িট করেব। েসজন্য
পণ্িডতগণ আমােদর েকবল দরকাির ক্েষত্ের কথা বলার উপেদশ িদেয়েছন,নইেল চুপ থাকেত বেলেছন। আর এজন্যই হাদীেস

’বলা হেয়েছ : `েয নীরব থাকল,েস নাজাত েপল।

 

কথার প্রকারেভদ

: উপকািরতা ও অপকািরতার দৃষ্িটেকাণ েথেক মানুেষর কথােক চারিট ভােগ ভাগ করা যায়। যথা

১. সম্পূর্ণ উপকারী কথা

২. সম্পূর্ণ অপকারী কথা

৩. উপকারী ও অপকারীর িমশ্রণ

৪. উপকারী অপকারী েকানিটই নয়।

ওপেরর চারিট ক্েষত্েরর িতনিটেত নীরবতা অবলম্বন করার প্রেয়াজন রেয়েছ। েযক্েষত্ের আমরা কথা বলব েসক্েষত্ের
আমােদর লক্ষ্য রাখা উিচত েযন আমােদর কথা কপটতা,কৃত্িরমতা ও বাহুল্যকথন দ্বারা কলুিষত না হয়।

: ইসলাম নীরবতা অবলম্বেনর ওপর গুরুত্ব আেরাপ কেরেছ। মহানবী (সা.) বেলেছন

মহান আল্লাহ তাঁর ওই বান্দার ওপর রহম করুন েয ভাল কথা বেল। েস পুরস্কার পােব। আর েয নীরবতা অবলম্বন কের েস`
’িনরাপদ থােক।

ইমাম জাফর সািদক (আ.) হযরত দাউদ (আ.) সম্পর্েক কথা প্রসঙ্েগ বেলন : `িতিন তাঁর সন্তানেক বেলিছেলন : েহ আমার
সন্তান! যিদ কথা বলােক রূপার ৈতির বেল িবেবচনা কর,তাহেল নীরবতা েসানার ৈতির।’৪১



ইমাম  েরজা  (আ.)  বেলন  :  `প্রজ্ঞাবােনর  ৈবিশষ্ট্য  হল  ৈধর্য,জ্ঞান  ও  নীরবতা।  নীরবতা  প্রজ্ঞার  অন্যতম  িদক।
মানুেষর ভালবাসা অর্জন ও েবেহশত লােভর জন্য নীরবতা একিট মাধ্যম অথবা প্রিতিট ভাল কােজর কারণ হল নীরবতা।’৪২

ইমাম জাফর সািদক (আ.)-এর িনকট েথেক বর্িণত হেয়েছ েয,`নীরবতা হল পণ্িডতেদর মূলমন্ত্র। এিট তােদর মূলমন্ত্র
যারা অতীত মানুেষর জীবন িনেয় গেবষণা কের এবং যথাযথ িসদ্ধান্েত উপনীত হয়। নীরবতা ইহকােল ও পরকােল উভয় জগেতর
’সুেখর চািবকািঠ। এিট ভুেলর প্রিতেষধক। মহান আল্লাহ এেক অজ্েঞর জন্য চাদর এবং জ্ঞানীর জন্য অলংকার কেরেছন।

িতিন  আরও  বেলন  :  `...তুিম  েতামার  মুখ  বন্ধ  রাখ  যতটা  সম্ভব,িবেশষ  কের  যখন  তুিম  আল্লাহ  সম্পর্েক  কথা  বল  যা
আেলাচনা করার জন্য উপযুক্ত শ্েরাতা না পাও। এিট বলা হয় হয় েয,রবী ইবেন খািশম সবসময় একখণ্ড কাগজ তাঁর সামেন
রাখেতন  এবং  সারািদন  েযসব  কথা  িতিন  বলেতন  েসগুেলা  েসখােন  িলখেতন।  রাত্িরেবলা  িতিন  এগুেলা  সতর্কতার  সােথ
মূল্যায়ন করেতন। তারপর িতিন বলেতন : েয নীরব িছল েস এখন িনরাপদ। মহানবী (সা.)-এর িকছু সংখ্যক সাহাবী তাঁেদর
মুেখর মধ্েয পাথর পুের রাখেতন। তাঁরা এগুেলা তাঁেদর মুখ েথেক তখনই েবর করেতন যখন তাঁরা মহান আল্লাহর কথা

বলেতন এবং আল্লাহর জন্যই কথা বলেতন।’৪৩

সুতরাং নীরবতা ও কথা বলা যথাক্রেম মানুেষর মুক্িত ও ধ্বংেসর কারণ হেত পাের।

তেব কথা বলা ও নীরব থাকারও ক্েষত্র রেয়েছ। েযখােন কথা বলা প্রেয়াজন েসখােন চুপ থাকা উিচত নয় এবং েযখােন চুপ
: থাকা প্রেয়াজন েসখােন কথা বলা িঠক নয়। ইরােনর িবখ্যাত কিব আমীর খসরু তাঁর একিট কিবতায় বেলেছন

প্রিতিট কথা বলার মুহূর্ত সুখকর`

িকন্তু কখনও কখনও নীরবতা আরও মধুর

,মুখ বন্ধ রাখা েযন দুশ্িচন্তার দরজা বন্ধ করা

কারণ,এ পৃিথবী ভাল ও মন্েদর গর্ভধািরণী।

কথা বলার জন্য অনুতাপকারী অেনকেক আিম েদেখিছ

িকন্তু নীরব থাকার জন্য কাউেক অনুতাপ করেত েদিখিন।

বলার েচেয় েশানা ভাল যিদ তুিম িচন্তা কর

দ্িবতীয়িট কের শূন্য েযথায়,প্রথমিট কের পূর্ণ।

যতক্ষণ না তুিম েতামার বক্তব্েযর উপযুক্ততা সম্পর্েক হচ্ছ সুিনশ্িচত

’কথা বলার জন্য মুখ েখালা নয় েকা েতামার উিচত।

ইমাম  যায়নুল  আেবদীন  (আ.)-েক  িজজ্ঞাসা  করা  হেয়িছল  :  `নীরবতা  ও  কথা  বলার  মধ্েয  েকানিট  উত্তম।’  িতিন  জবাব



িদেয়িছেলন  :  `কথা  বলা  ও  িনশ্চুপ  থাকা- উভেয়রই  িবেশষ  িবেশষ  িবপর্যয়কর  ক্েষত্র  রেয়েছ।  কথা  বলা  নীরব  থাকার
েচেয় উত্তম যিদ বক্তা তার কথা বলার পর িনরাপদ থােক।’ তারা িজজ্ঞাসা করল : `কীভােব এিট সম্ভব?’ িতিন বলেলন :
`মহান আল্লাহ তাঁর নবী ও মহৎ ব্যক্িতেদর নীরব থাকার জন্য প্েররণ কেরনিন। িতিন তাঁেদর ভাষা ব্যবহােরর জন্য
প্েররণ  কেরিছেলন  এবং  মানুষ  েকবল  নীরব  থাকার  জন্য  েবেহশেত  প্রেবশ  করেব  না।  আল্লাহর  সার্বেভৗম  ক্ষমতাও
নীরবতার মাধ্যেম বাস্তবািয়ত হেব না। নীরবতা দ্বারা আগুন েনভােনা যায় না। এসব কাজ েকবল কথা বলার মাধ্যেমই

সম্ভব। আিম সূর্যেক চাঁেদর সমান িবেবচনা করব না।’৪৪

 

অিধক কথা বলা বা বাচালতা

স্বাভািবকভােবই েয ব্যক্িত েবিশ কথা বেল েস সারািদন কী কথা বলল তার মূল্যায়ন করার জন্য যেথষ্ট সময় পায় না।
আর এজন্যই তার কথা িভত্িতহীন ও ভুল হয়। শ্েরাতারা িবরক্ত হয় এবং বক্তা তার কথার বিলষ্ঠতা হারায়।

ইমাম  আলী  (আ.)  এ  ব্যাপাের  বেলেছন  :  `অিধক  কথা  বলা  একজন  জ্ঞানী  ব্যক্িতেক  িবপথগামী  করেত  পাের  এবং  একজন
ৈধর্যশীল  ব্যক্িতেক  হতাশাগ্রস্ত  কের।  সুতরাং  অিধক  কথা  বল  না,তাহেল  তুিম  েযমন  মানুষেক  পীড়া  েদেব  েতমিন

মানুষও েতামােক অসম্মান করেব।’৪৫

িতিন আরও বেলন : `বাচালতা পিরহার কর। কারণ,তা েতামার ভুল ও একগুঁেয়িম বৃদ্িধ কের।’৪৬

হযরত ঈসা (আ.)  বেলেছন :  `েতামার কথােক েসানার মত (মূল্যবান) মেন করেব এবং কথা বলার উপযুক্ত সময় েবেছ েনেব
’েযমন তুিম েতামার েসানা ব্যেয়র জন্য উপযুক্ত িজিনসেক েবেছ নাও।

সুতরাং আমােদর অিধক কথা বলা পিরহার করেত হেব। আর কথা বলার সময় এ িবষয়গুেলার প্রিত অবশ্যই লক্ষ্য রাখেত হেব
: সব সময় উপকারী ও সত্য কথা বলেত হেব এবং েস কথাই বলা প্রেয়াজন যা অন্েযর জন্য ক্ষিতকর নয়; কারও মেন আঘাত
িদেয়  েকান  কথা  না  বলা,এমনিক  ঠাট্টাচ্ছেলও  কারও  অনুভূিতেত  আঘাত  না  করা;  পশ্চােত  কারও  িনন্দা  না  করা;  যারা
অপেরর িনন্দা কের তােদর কথা না েশানা; কখনও গািল-গালাজ না করা এবং েয ক্েষত্ের েবাঝা যাচ্েছ না েয,কথা বলা
উিচত  িকনা,েসক্েষত্ের  িনশ্চুপ  থাকাই  কল্যাণকর।  যিদ  েকউ  েকান  কথা  বেল,তা  ভাল-মন্দ  যা-ই  েহাক  না  েকন,কখনই

উদ্ধতভােব জবাব েদয়া উিচত নয়; বরং তােক তা বুিঝেয় বলেত হেব।
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